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আসসালামু আলাইকুম।

সারাদেশের নির্বাচিত ১২৫টি উপজেলায় ICT Training and Resource Centre for Education প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত Resource Centre সমূহের একযোগে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যাঁরা ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন। 
মার্চ স্বাধীনতার মাস। ১৯৭১ সালের এ মাসে বাঙালি জাতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি।
আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল আমার সালাম। 
সুধিবৃন্দ,

২০০৮ সালে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার রূপকল্প ২০২১-এর আওতায় আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করি। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে ধারণ করে আমরা এ রূপকল্প প্রণয়ন করি। 
আমাদের লক্ষ্য জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, কুসংস্কারমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার। 

আমরা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেই, তখন অনেকেই এটাকে নিছক কম্পিউটারের বাহ্যিক ব্যবহার বলে ধারণা করেছিলেন। কিন্তু আজকের বাস্তবতা ভিন্ন। আজ তথ্য প্রযুক্তির দৈনন্দিন ব্যবহার আমাদের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। 

ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। এটি হবে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও উন্নত সমাজ গঠনের হাতিয়ার। যার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। 
সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ১৩ কোটি মোবাইল সীম ব্যবহৃত হচ্ছে।  ৫ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন।
আজকে যেসব রিসোর্স সেন্টার উদ্বোধন করা হচ্ছে এগুলো থেকেও সাধারণ মানুষ ডিজিটাল সেন্টারের সেবা নিতে পারবেন। 
সুধিবৃন্দ,

দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হলে গুণগত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এজন্য আমরা আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কৌশলে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এখাতে সরকারি বিনিয়োগ ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে চলেছি। 
শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার রোধ ও শিক্ষার মানোন্নয়নে আমরা শিক্ষা ও এর ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সংযোজন ও প্রয়োগে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছি। 
বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ শিশু এখন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। আমরা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করছি। চলতি বছরের ১লা জানুয়ারি আমরা শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭২২টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। বিগত ৭ বছরে প্রায় ১৯২ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। ঝরে পড়া রোধে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
শিখন পদ্ধতি আনন্দদায়ক করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন, ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মত কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করছি। 
সরকার ইতোমধ্যে দেশে ২৩ হাজার ৫০০ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করেছে। এরমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়েই রয়েছে ৫ হাজার ৪০০টি। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে।
কয়েকদিন আগে আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্ট-এর উদ্বোধন করেছি।
উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা ‍সংশ্লিষ্ট সেবা যেমন ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ ইত্যাদি অনলাইনে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। 

আমি আশা করি, উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন স্থাপনের ফলে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সেবা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে।
এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সালের মধ্যে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ১ লাখ শিক্ষককে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার, কন্টেন্ট তৈরি, ওয়েবসাইট তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

আমাদের ছেলেমেয়েরা মেধাবী। বিশ্বের যেকোন প্রান্তের ছেলেমেয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা সক্ষমতা দেখাতে পারে। এই যে এত দ্রুত আমরা ডিজিটাল পদ্ধতি সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি, তার মূলে রয়েছে আমাদের মেধাবী তরুণেরা। আমাদের তরুণ প্রজন্ম শিক্ষাদীক্ষায় যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আমাদের জাতির আগ্রযাত্রায় আর কোন কিছুই বাধা হয়ে থাকতে পারবে না।
আমি মনে করি সুযোগ তৈরি করে দিতে পারলে আমাদের তরুণেরা যে কোন কঠিন কাজ বাস্তবায়ন করতে পারবে। আমার সরকার সেই সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার কাজটিই করে যাচ্ছে। 
Dear Korean Friends,

Korea International Cooperation Agency (KOICA) is providing assistance in implementing the project. KOICA has also been providing assistance to our higher education by awarding scholarships, offering training facilities for our officials and expert services for improvement of technical education. I would like to thank the South Korean Government and its people for their generous help. I hope that the South Korean government would continue to support our endeavour in establishing such resource centers in the remaining upazilas of the country.    

সুধিবৃন্দ,   

অজ্ঞাতবশতই হোক আর ঈর্ষাকাতর হয়েই হোক, এক সময় বাংলাদেশকে ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ বলে উপহাস করা হত। যারা এ ধরণের উপহাস করত, তাদের বাংলাদেশের মানুষের ‘ক্ষমতা’ সম্পর্কে ধারণা ছিল না। 

এই ব-দ্বীপের মানুষ কখনই পরাজয় মানেনি। আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। ঝড়-ঝঞ্ঝা, নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ জয় করে এদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে টিকে আছে। 
আজকে আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। ৭৬ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মানুষের গড় আয়ু ৭১ বছরে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতার হার পৌঁছেছে ৭১ শতাংশে। বিশ্বব্যাংক আমাদের নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ লাখ মানুষ বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ গোটা বিশ্বের কাছে উন্নয়নের বিস্ময়।
আমরা সকল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের, শান্তিপূর্ণ রূপান্তরিত করা। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে এই প্রত্যাশা কোন অবাস্তব আকাঙক্ষা নয়, এটি আমরা বাস্তবায়ন করব, ইনশাআল্লাহ।

এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে আমি ১২৫টি Upazila ICT Training and Resource Centre for Education এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


